স্বালিব্খও। 


শ্রীচিভ্তরপ্তন দাস 


প্রণ।ত । 


কলিকাতা ; ১৭ নং গোয়াবাগান ট্রাট হইতে 
ভ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক 


প্রকাশিত। 


১৩১৭ । 


কলিকাতা ; ১৭ নং গোয়াবাগান ইট; বানী প্রেগে 


শ্রীসাপুতো চক্রবন্তী কণ্ঠুক মুদ্রিত 


মূলোর তালিকা 


“অশোক-গুচ্ছ৮_ মূল্য- রেশমী বাধা ২২ ছুই টাকা, কাপড়ে 
১০ দেড় টাকা, কাগজে ১২ টাকা । 

“গোলাপ-গুচ্ছ৮মূল্য- রেশমী বাধা ২২ ছুই টাকা, কাপড়ে 
১০ দেড় টাকা, কাগজে ১২ এক টাকা। 

“পারিজাত-গুচ্ছ”- মূল্য-- রেশমী বাঁধা ২২ ছুই টাঁকা,কাপড়ে 
১॥০ টাকা, কাগজে ১২ এক টাকা । 

“শেফালি-গুচ্ছ”__মূল্য-রেশমী বাঁধা ১৪০ সাঁত দিকি,কাপড়ে 
১1০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৪০ বার আনা । 

“অপূর্বব-নৈবেদ্য”-মূল্য-__রেশমী বাধা ১৪০ সাত সিকি,কাপড়ে 
১০ পাঁচ সিকি, কাগজে %* বার আনা । 

“অপূর্বব-শিশুমঙ্গল”- মূল্য-রেশমী বাধা ১০ পাঁচ সিকি, 
কাপড়ে 4০ বার আনা, কাগজে ॥০ আনা। 

“অপূর্বব ব্রজাঙ্গন1৮-_মূল্য__রেশমী বাঁধা %* বার আনা, 
কাপড়ে ॥০ আট আনা, কাগজে ।০ চারি আনা । 

“অপূর্বব-বীরাঙ্গনা”-_সূল্য- রেশমী বাধ! ৪ বার আনা,কাপড়ে 
॥০ আট আনা, কাগজে ।/* ছয় আনা। 

“হরিমঙ্গল”- মৃল্য-॥* আট আনা। 

“মালঞচ-কাব্য”-_-উচিত্ররঞ্রন দাম প্রণীত। মূল্য__রেশমী বাঁধা 
১০ দেঁড় টাকা, কাপড়ে ১২ এক টাকা, কাগজে ॥* বার আনা 

“দেবেন্দ্র মঙ্গল”-_ শ্রীমোহিতলাল মন্ুমদার প্রণীত।' 
' মূল্য-/০ এক আনা।. 


নুচা 
বিষয় 
উপহার ১ 
(তোমার প্রেম চ 
ব্লাণী 
ভণগরণ 
ওফিলিয়। 
খ্ণী 
আঁম।র ঈশ্বর 
স্বপ্ন 
ঘ্বদ-ঘোর 
প্রাণের গান 
দিবসে 
অহঙ্কার 
আব উক্ষ। 


চে 
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১২ 
১৭ 
১৫ 
২ 


২৫ 
২৭ 
২৮ 
২৯ 


সোহ্হং 
সাগরে ঙড ষজ 
তাপসী রী রর 


সাগর-তীরে রঃ ছ 


%/৬ 


নিবেদন 


কাল৬শারদীয়া পুজার আর্ত । শ্রীভগবানের অপার মহিমা- 
প্রভাবে ও তাহার ভক্ত-মগুলীর আশীর্ববাদ-বলে গত দশদিনের 
মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়! 
আজ (৩০এ আশ্বিন__বুধবারে ) প্রকাশিত হইল। আমার 
বন্ধুবর স্থকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত “দেউল” কাব্যও অস্ভ 
প্রকাশিত হইত ; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে 
বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা! করিলেন 
না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত 
হইবে । 

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া 
প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুক্রপ্রতিম শ্রীমান্‌ ভবতারণ সরকার 
বি, এ-_-্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্মাফীর-_যার পর নাই পরিশ্রীম 
করিয়াছেন। তাহার শরীর অত্যন্ত অস্থুস্থ ছিল, তথাপি তিনি 
“একা--একশত” হইয়! খাটিয়াছেন। তাহার সাহায্য-ব্যতিরেকে 
এ “অসাধ্য” কখনই “সাধ্য” হইত না । আশীর্ববাদ্কিরি তিনি 
সর্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন। 

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ 
যুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ 
শ্রীুত গোবিন্দরচ্দ্র দত্ত মহাশয়-মুক্তহত্তে নিজ 'নিজ লাই- 


[ ২ ] 

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেস্গুলির জন্য কাপি প্রস্তত 
করিবার স্থৃবিধ করিয়া দিয়াছিলেন। তীহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দদ- 
গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রস্থগুলির 
কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম । এজন্য আমি তীহাদের 
কাছে চিরখণী হুইয়া রহিলাম। 

গত ছুই তিন দিবসের মধ্যে, 401৮ প্রেসের আমার 
বন্ধুরা,কবি চিন্তরপ্ন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার 
ফটোর বুক প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে 
যারপর নাই সহায়ত! করিয়াছেন। তাহাদের কাছে ও আমি 
চিরখণী হইয়া রহিলাম। 

বাণী প্রেস, এমের্যান্ড প্রেস, নিউ ইপ্ডির! প্রেস, সাগ্ডেল 
প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্কাফ্‌ প্রেস, মেট্কাফ্‌ প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস্ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সম্ধদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্ 
মিত্র,নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃমোহিতমোহন মজুমদার 
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ 
পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান 
কিয়াছেন ; এজন্য তাহারা ও আমার ধন্যবাদের পাত্র । 

প্রশ্ন ইইতে পারে যে, “অপূর্বব শিশুমঙ্গল”, “অপূর্বব 
নৈবেস্ক” প্রস্তুতি “অপূর্বব হইল” কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে 
করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,__এই কাব্যগুলির অধিকাংশ 
কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্টে বিরচিত হইয়াছে । এই জন্যই 
তাহারা “অপুর্ব!” বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড়মানুষ! 
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“অশোক গুচ্ছ” কাব্যে “স্বর্ণলতা” কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি 
- ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন 
হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই- স্বণলতার পিতা ঘোর 
মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি ছু-আনি 
ছিল; অনুরোধ-সত্বেও বালিকা সে ছু-আনি মাতাল পিতাকে 
দেয় নাই,_এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে 
পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়।৷ গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা- 
হস্তার নাম প্রকাশ করে নাই। 

অবকাশ-অতাবে “মালঞ্চে”র ভূমিকা! লিখিয়া উঠিতে পারি 
নাই। ত৷ হউক্‌,_-00০0 71706 10605 110 10091). 

্রন্থগুলিতে শত শত ক্রুটা রহিয়া গেল। আশা করি 
সহৃদয় পাঠকপাঠিকার! মার্জনা করিবেন। 


বিনীত-_ 
জ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। 


বিফল ভিক্ষা 
লালসা 
মোন। 25 
কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি 
ধান্মিক 
অভিসার 
সাক্ষী 
বিদায় 
প্রেমপরিহাস 
রক্ত গোলাপের প্রতি 
বারবিলাসিনী 
মুক্তি 
অভিশাপ 
উহ! 
কল্পনা 
নিশীথে 


গ/৪ 


স্‌চী 
৫৭ 
৫৯ 
৬ 
৭১ 
৭২ 
৭৩ 
৭8 
৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮ 
৮৬ 
৮৯ 
৯৭ 
১০০ 


জাবানের থান 


ভগ 
সু 


চে 


৮৯ 


০ 





হাচিহরধ্ধন দাস। 


চা 





আসিরাছ গুধাইতে, ল'য়ে মধু হাসি, 
নব বরষের করি মঙ্গল কামন! : 
নয়নে এসেছ ল'য়ে নথ রাশি রাশি, 
নির্ধাপিতে জীবনের জলম্ত যাতনা । 
ধাখ মোর হস্ত-পরে ওগে। বরাঙগনে ! 
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্ত থানি 
তোমার ও শুতদৃষ্টি থাকুক্‌.জীবনে, 
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী! 


৯ 


মালঞ্চ। 


প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের, 
উঠুকৃ:ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি, 

স্থনার মঙ্গলরূণে !- লু হৃদয়ের 
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অগ্ধকাররাশি। 
(তোমারে কি দিব গুভে ! কহ আজ, কহ? 
মঙ্গলকামনা শত লহ তুমি লহ! 


মালঞ। 


৩১৩ 


তোমার প্রেম । 


তোমার ও প্রেম সথি ! শাণিত কপাণ! 
দিবা নিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান। 
নিত্য নব স্থথ-তরে, 
ঝলসিছে রবি-করে : 
রজনীর অন্ধকারে সে আলো! নির্বাণ! 


তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কপাণ ! 
তোমার ও প্রেম সখি ! তুজঞ্গের মত, 
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত! 
প্রতি নিশ্বাসেই তার, 
বরিষে মরণ-ধার ) 


৩ 


আকুল চুন্বন আর, দংশিছে সতত ! 
তোমার ও প্রেম সথি ! ভূজঙ্গের মত! 


তোমার ও প্রেম সথি ! স্বপন সমান-_ 
সুতশ্রান্ত শশী সম মোহ-ত্রিমমাণ ! 
নিশথের অন্ধকারে, 
কুহ্থমের গন্ধ-ভারে, 
অজানিত সুখ করে হিপ! কম্পমান ! 


তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান ! 
তোমার ও প্রেম সখি! নিশি অধিয়ার ! 
তমোমগন আবরণ আমার তোমার ! 
কোন মোহ-আকর্ষণে, 
হাতে হাত লয় টেনে__ 
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার ! 
তোমার ও প্রেম সথি! নিশি আঁধিয়ার ! 


মালঞ্চ। 


শসা 


তোমার ও প্রেম সখি ! অনলের প্রায়! 
ভ্বদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায়! 

তীব্র দুঃখ, তীব্র স্থখ, 

শাস্তিহীন শ্রান্ত বুক, 
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায়! 
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়। 


ভোমার ও প্রেম সখি ! মৃছ্ধ মধু আলো! ! 
কুন্থম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়ালে৷ ! 
কোন্‌ রজনীর তীরে, 
কেমনে আনিল ধীরে, 
নব স্কুট গ্রাণ-পরে স্বপন রাজিল ! 
তোমার ও প্রেম সেই মহ মধু আলো! 


তোমার ও প্রেম সখি! প্রবাসীর প্রায়, 
অনন্ত চিন্তা ভাবে ভাসে বঙ্সনায়! 


ঞ 


৭৯ পপ পপ পাস 


অর্ধেক পরাণ হরে, 

আর অর্ধ থাকে ভরে, 
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায়! 
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায়! 


তোমার ও প্রেম সথি ! দুষ্ট সমান, 
নিষ্ঠুর শকতি-পুর্ণ, অনন্ত, মহান্‌! 
হয়ে জীবনের প্রভু, 
হাসায় কাদায় কু; 
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ ! 
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান ! 


তোমার ও প্রেম সথি ! ভিখারীর প্রায়, 
আমার প্রাণের কাছে কীদিয়৷ বেড়ায়? 
যা” ছিল কলি থুলে, 
ঈপেছি চরণমূলে ) 


মালঞ্চ। 


তবু সেই আখি তুলে, বাসন! জানায় ! 
তোমার ও প্রেম সখি ! ভিথারীর প্রান ! 


তোমার ও প্রেম সথি! অমর-জীবন-_ 
শাস্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন ! 
অসার স্বপন লয়ে, 
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে, 
ধূলা ভর! ধরণীর ধুলি-নিমগন, 
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত জীবন! 


তোমার ও প্রেম সখি ! মরণ সমান-_- 
জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শানস্তি-আবরণ ! 
কোমল তুষার কর, 
রাখিয়া! ললাট'পর, 
জড়ায় জলস্ত জালা, আনিয়! নির্বাণ ! 
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান ! 


৭ 


মাতঞ্চ। 
তোমার ও প্রেম সথি ! তোমারি মতন, 
অনন্ত রহস্তময় সৌন্দর্য্য মগন! 
অধর, প্রশাস্ত ধীর, 
আখি, কৃষ্ণ, স্থগভীর, 
পৃশ্পিত দয়-তীর, সৌরভ-স্বপন ! 


এই কাছে এসে চাও, 
ওই দূরে চলে যাও, 
এ পকল ক্ষণিকের অর্দধ-আলিগ্গন। 
সমস্ত হৃদয় তব, 
ন্সজানিত নিত্য নব, 
বিশাল ধরণী আর অন্ত গগন ! 
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন ! 


মালঞ্চ। 





রাণী। 


মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা, 
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী £ 
নিশ্বাসে নন্দন গন্ধ, ভালে শুত্র শোভা, 
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী ! 
অথও স্ন্দর তনু, অনিন্দ্য মুরতি, 
শীত-গন্ধ-বর্ণ-তর! স্ধার ভাণ্ডার ! 
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জেযাতি, 
জলস্ত স্থদ্দর প্রাণ, অনস্ত, উদার ! 
হদয়ের আশ! তার, ভ্রমরের মত, 
সৌন্ধ্য-সঙ্গীত-পুপ্ত তুলিছে গুপ্ররি ! 
সবদয়ের প্রেমে তার প্রশ্ছুট সতত, 
জীবন-নিকুগ্জবনে যৌবন-মঞ্জরী | 
রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্বস্থাপন,_ 
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন ! 


৯ 


শা পিপি ৬ 


জাগরণ। 


আমার এ প্রেম তুমি রেখো না বীধিয়! 
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুন্থমের : 
সমস্ত-গগনস্ভরা পবনে লাগিয়া, 
সমস্ত ধরণী পা"ক্‌ প্রেম মরমের | 


সুনীল নয়ন তব নহে গে। আকাশ, 
প্রাণ-পাথী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ : 
ও তন্-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস, 
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ। 


১৩ 


মালঞ্চ। 


আজি এ হৃদয় মোর ছি'ড়েছে বন্ধন, 

পড়েছে বিশ্বের আলো! পুষ্প-কারাগারে ; 
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন, 

ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে। 


প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান : 
আমার জীবন-তরা বিশ্বের আহ্বান! 


১১ 


মালঞ্চ। 


শা বসা 


ওফিলিয়! ৷ 


(০০78) 


বর্ণহীন গু শোত। প্লান মরতের 
ওফিলির! ! তুমি যেন প্রভাত-শিশির ! 
অনন্ত-সৌন্দর্ধয-তর! কবিহৃদয়ের 
ওফিলিস্। ! তুমি যেন স্বপননিগির ! 
ওফিলিয়!! সদ প্রেম তব মরমের-_ 
কম্থমকোরক সম হ্বন্দর নুধীর-__ 

শত ছিন্ন, পরশিয়! ক্ষিগুপ্রেমিকের 
দিবসের হূর্ভাবনা, ছঃস্বপ্ন নিশির 


২ 


পা ৯ত৮৯৩১০ 


দেবতার বজ্র যেন 'সাসিল নামিয়! 
ভোমার মন্তক-পরে, স্থন্দর তরুণ : 
স্বর্ণ শৈশব-স্বপ্র সকলি ঢাকিয়া, 
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ ! 

এস এস পুষ্প হাতে, পুর্ণ পাগলিনি !__ 
সুধায়ো না-_চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী ! 


১৩ 


০ 


খণী। 


তুমি:চাও স্বপ্ন-ভর! প্রেম নিরমল, 
তুমি চাও মর্মপৃজ। রক্ত হৃদয়ের : 
তোমার রশধর্্য চাই, জীবন-সন্ধল 3 
তুমি চাও স্বর্ণমেঘ, ফুল ননদনের ! 
খণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া 
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচণ ! 
বিশ্ব-ভর! ক্ষুধা যেন ফেলেছে ধিরিয়া__ 
রিক্তহস্ত, নিরুপার, অস্থির জীবন ! 
জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়, 
তোমর! ভুলিয়া কর মিছে অভিমান : 
ভগ্ন হাদি, দগ্ধ তনু, ধুলা মুষ্টিমেয়, 
জীবন-চরণে রবে মরণের দান ! 
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব : 
তার বেশী বৃথা আশা, মিছে কলরব ! 


১৪ 


মালঞ%। 


পাপী পা্পাপিনপািি 


আমার ঈশ্বর । 


সম্তুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়, 
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার ! 
নিশুভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে 
জীবনের লক্ষ্য গুলি; ভাঙ্গিয়া৷ পড়িছে 
প্রাণের আবাস ! তাই আজ ডাকিতেছি 
বারে বারে, কোথ৷ ওহে নিখিলনির্ভর ! 
আমার এ অর্ধ-অদ্ধ জীবনের ভার 

লহ তুলে, আশ্বাসিয়। বিপন্ন হৃদয় 
ওহে চিরোজ্জল রবি ! কেন অন্ধকার 
জীবন ভরিয়৷ মৌর ? কেন আশে পাশে 
মৃত্যু্ডরা প্রেত-ছায়, নিষ্ঠুর নর্ভনে, 
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত? 


১৫ 


মালঞ্চ। 


ওহে দেব! তুমি কর অভয় গ্রদান, 
আমার হৃদর-পুষ্প সাদরে চুষধিয় 
সুরঞ্জিত কর প্রভু ! স্বর্ণকরে তব। 
শৈশবে আছিন্ু শুত্র শিশিরের মত, 
কখন দেখিনি দেব! ঘোর কৃষ ছা! 
সৌন্দধ্যে তোমার । আপনারি গুভ্রতারে 
করিয়! নয়ন, পুর্ণ শুত্র হেরিতাষ, 

রোগে শোকে সুখে হুঃখে আকুল সংসার । 
প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত 
মোনার শৈশব মোর, আকাশের গায় 
কনক-বরণে মাখ! জলদের মত, 

গিয়াছে ভাসিয়।-_-আমারে রাখিয়! গেছে, 
আশা-ভরা ভয়-ভর! পথিকের প্রায়, 
জীবনের অর্দ-আলো-অর্ঘ-অন্ধকারে ! 
ওই যে আসিছে আরো গাড় অন্ধকার ! 
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি ! 


১৬ 


তোমার নিশ্বাসে বহে বসস্তমলর-_ 
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু ! শীতের সমীর 
বহিছে ধরণী-পরে--করিছে কুষ্চিত 
ব্সস্ত-সঞ্চিত স্থখ, জীবন-প্রবাহ, 

শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে ! 

এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে, 
তুমি জান জগদীশ! রহস্য তাহার । 
তোমারি আদেশ বদ্দি, বল অন্তর্ধীমি ! 
এর পর-পারে, পড়িবে কি অ"াবিপরে 
স্থন্র-_-সরস-_পুষ্প-পরশের মত, 
নন্দনের আলো ? সহশ্র-সন্কল্ন-ভর! 
তরুণ জীবন, আশ! দিয়ে, প্রেম দিয়ে, 
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে 
কত না আগ্রহতরে স্থবর্ণস্বপন ! 

বল দেব! বলে দাও, তিমির“তরঙ্গ 
করিছে আকুল মোরে গভীর গর্বে ! 


১৭ 


নালফ্চ। 


পনি পপ 


বল দেব! পারিব কি লয়ে ফেতে শেষে 
সাতারিয়, স্বপ্নভরা নবীন হৃদয় 
নন্দনের পথে ? আমার প্রাণের তরে 
নাহি মোর কোন ভিক্ষা ; কিন্তু ওহে দেব! 
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুষিষা 
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর অপূর্ব বপন! 
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান ! 
আকুল অন্তরে কত শ্বধার়েছে দাস-__ 
কর নি উত্তর দান! মর্মাহত প্রাণে! 
স্থপ্তোখিত শিশু সম, সেই সে কাহিনী 
আবার উঠেছে কাদি কীপিয়৷ কাপিয়া ! 
ভ্রীবনের সিন্ধু যম, আহি এ অশীধারে 
কোন্‌ মোহতরে, কোন্‌ পাপপুণ্যবলে 
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন! 
ওগো উঠে নাই তাহে দ্ধ! এক বিন্দু! 
ছরস্ত অনল-ভর! বিদ্রোহ অসীম, 


১৮ 


্বন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার, 
কালকুটর্ূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া 
আমার হৃদয় মাঝে। তারি বিষে মোর 
অর্জরিত হিয়া! হে গ্রতূ, দয়ার নিধি, 
লুষ্ঠিতচরণে তব দ্বীনের বেদনা,__ 
দয়া কর আজ? 

বুঝেছি, বুঝেছি তবে 
কহিবে না! কিছু ! তৃযার্ত জিপ্তাসা মোর 
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ-বক্ষ হ'তে 
রুদ্ধ ভাষা! অশ্র-সিক্ লজ্জা-নত আখি! 
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন, 
নির্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাধাণের মত। 
এই যে বেদনা-ভর! কম্পিত ধরণী, 
চিরদিন মৃত্যুময় মবিন মেদিনী, 
নিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের 
ভাষাহীন আশা, গ্রতি নিশীথের 


১৯ 


মালঞ্চ। 


মন্ত্রী কাতরতা, ডাকিছে তোমায় 
কত না ব্যাকুল কে, আকুল পরাণে 
কেমনে গুনিবে ?-_তুমি স্থখের সম্রাট! 
স্বর্গের রাজন! তোমার নন্দমমাঝে 

সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ?.বুবিয়াছি 
আত, তুমি শুধু কনককিরপণব্যাপ্ত 
চিরস্থথ চিরগর্ব্ব আনন্দউজ্জল ! 
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম 
করুণাবিহীন তুমি, অনস্ত নিষ্ঠুর । 

তবে সেই ভাল; সংশয়শঙ্কিত গ্রাণ, 
ছরু দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা, 
ছায়া-অন্ধ নিশীথের মর্্ম-মশ্রজল, 
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনোব্যথা : 
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিুর সত্য ভাল 
শতগুণে ! তবে মেই ভাল; জীবনের 
ভেঙ্গেছে »হাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস. 


মালঞচ। 


পিস ত১ল৯ 


তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়৷ 
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন! 
গেছ যদ্দি, ভাল করে যাও মুছে দাও 
আর্দ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন। 
তুমি ধাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে 
ডুবিয়া হৃদষতলে, গভীর- গভীর !-- 
আমারি নদন আমি করি আবিফার 
মধুর সন্দর এক অপুর্ব নন্দন ! 

ভার পরে, শেবে, আনন্দ উজ্জন করে', 
করুণ। মলিন করে” সর্ব প্রাণ ভরে, 
যত্ব করে গড়ে ভুলি আমার ঈঙ্বর ! 
আকুল পরাণ লে, ব্যাকুল নয়নে 
তোমার চরণতংল আমিব না আর। 


মালঞ্চ। 


১৯৯শসত পতল 


স্বপ। 


সেই সে তামসী নিশি নির্দায় নির্জন, 
ভাষাহীন অনন্তের রহন্তের মত : 
ভাঙ্গিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন, 
অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত। 


সহস। স্বপন সম নুন্দর নিম্মূল, [ও 
ভাসিল আধার-মাঝে মানস-মূরতি £₹- 
অপূর্ব্ব অধর খানি চন্দ্র করোজ্জল, 
অাখি ছুট নন্ধ্যা-দীপ মঙ্গল-আরতি । 


২ 


সা 
কহিল না কোনো। কথা, নীরব নিশ্চল 

নির্দয় দেবতা সম ছিল দীড়াইয়া, 
ভয়হীন ভাষাহীন চির-হাক্টোজ্জল : 


সকল আকাঙ্ষা মোর উঠিল কীপিয়া। 


চলে গেল : ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার 
আকাশে আ'কিয়া গেল ঘন অন্ধকীর। 


হ্ 


মালঞ্চ | 


ঘুম-ঘোর । 


মামি তে! সপিনি হদি, 
আপনি পড়েছে চুলে 
নিশীথের ঘুম ঘোরে 
তোমারি চরণ মূলে! 
মরণেরে দেব বলে 
পরাণ খু'জিন্থ হায় ! 
ভুবন ভরমিয়া দেখি 
সে প্রাণ তোমারি পার । 


০ 


মলক। 


অস্ত ০০৬০ 


প্রাণের গান । 


ছরাশা-কম্পিত স্থরে কি গান গাহিব আর, 
এত গীতি মনে মনে এত তুল বারবার । 


ধ্বনিত বসস্ত তানে অন্তরের চারি ধার, 
আমার দুর্বল ভাষা শত্বি হীন ছিন্ন-তার। 


কি যেন গুনা'তে চাই, ক যেন ফুটা'তে চাই, 
জন্মভরে যেন সথি! ফুটাতে পারি না তাই। 


শত পুষ্প পড়ে ঝরে, শত গীতি ঘায় মে”; 
হৃদয়ের গান রহে' আনারি হৃদ ভগ | 


৫ 


মালঞ্। 


কি যেন গরাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই, 
 স্তভিত বিজন গীতি, গুনা'তে পারি না তাই। : 


ধরণীর আলো! লে'গে লাজে গীতি ফিরে যায়, 
আপন! আবরি রাখে--যত ডাকি আয় আক । 


অপূর্ব বাসনা আর গীতভরে পুর্ণ প্রাণ, 
শত গীত আলোতরা হুদয়-মন্দির শ্নান। 


'কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই, 
অভিশগু হৃদি মোর,_গাহিতে পারি না তাই। 


ত্ঙ 


মাল । 
দিবসে । 


দিন গেল, আন সাকী! গ্রস্ত মদিরা 
ঘরিয়! হ্বর্ণ-পাত্র ! করিলে চুতন-_ 
প্লানমুখী দিবসের আলোক ন্তধীর! 
আরক্ত চঞ্চল হয়ে' ভরিবে জীবন! 
আসে পাশে যাবে ভেসে কুস্থমসৌরভ, 
বসস্তরঙ্গীত যাবে বন উজলিয়! : 

অধরে বাড়িবে তব লাবগ্য-গৌরব, 
কুস্তল-ভু্রঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া! 

দিও না অসম্থ স্থখে ফেলিতে নিঃশ্বাস) 
আরক্ত চু্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ ; 
কাপিয়। উঠিলে মোর জীবন আবাস-_ 
বুঝিতে দিও না কোথা স্থখ, কোথা হুখ ! 
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভাল, 
অনলে দহিতে চাই, স্বর্-নুরা ঢাল ! 


৭ 


মালঞ্চ। 


অহঙ্কার । 


তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্মিক প্রবর! 
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,__ 
ওগো! কোন্‌ শুন্ঠ হ'তে আনিকা ঈশ্বর, 
জীবন তাহারি কর আরতির গান? 
ভ্রাতার ক্রন্দন গুনি চেয়োনা ফিরিয়া, 
ধরণীর হঃখ দৈন্ঠ আছে যাহ! থাক্‌: 
উর্ধমুখে পুজা কর দেবতা গড়িয়া, 
গ্রাপপু্প অযতনে শুকাইয়া যাক! 
রকহীন রিক্ত হস্ত কঙ্কাল জীবন, 
সব রক্ক করে পান ঈশ্বর তোমার! 
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন মরণ 
চরণে দলিয়! করে মহা! অত্যাচার! 
কোন্‌ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার? 

* মুছে ফেল আখি হ'তে যোহ-অন্ধকার। 


৯৮ 


যালঞ্চ। 


পাপিনপিশাশি শালি 


আকাঙ্ষা। 


যদিও তোমারি কথ! আমার জীবনে, 
বনস্ত রাগিণী সম উঠেছে বাজিয়!__ 

যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে 
হৃণয়ের রক্ত ফুল উঠেছে ফুটিয়া !-_ 


এ প্রা্র প্রতি ভাৰ-প্রমত্ত-ত্রমর 

যদিও তোমারে ঘিরি' আনন্দে গুঞ্জরে-_ 
বসন্ত-পরশ সম স্বপনে তোমার, 

যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে !__ 


৯ 


শত শিপি২৯ 


আমার আকাঙ্কা তবু অসীম অধীর, 
তোষার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে 
মধু দেহে স্থস্পর্শ রহস্য গভীর, 
অপূর্বব অধরে তব চুষ্বন মাগিছে : 


কোথা তুমি ? কাছে এসে, করহ সন 
ধরণীর শ্লান বক্ষে নন্দন-কাঁনন ! 


৩৪ 


প্রেম-চতুষ্টয়। 
্ৈ 


আজি এ তামনী নিশি ধরণী আধার! 
কম্পিত কামনাভরে প্রমন্ত হৃদয় : 
মদিরার মোহ সম, ও তনু তোমার 
অলস আবেশ আনে সারা দেহমর ! 
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল হুলিছে, 
তোমার কুস্তলভরা কুহ্থমের গন্ধ : 
বসস্ত-পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে, 
কত কি মাধুরী তব লাজ-বাস-বন্ধ ! 
আধারে কীদিছে তাই চঞ্চল লালস।, 
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ ; 
অন্তর অমুত পিয়ে মেটেনি পিপাসা 
এ তনুর চিরতৃষ্ কর নিবারণ । 
শৌননা আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন? 
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন। 


৩১ 


কুম্নমের গন্ধভরা অন্ধ হাদয়ের! 

এ নহে স্বর্ণ সুখ নন্দন-মগনা॥_ 

এ যে শুধু অন্ধতৃষা পূর্ণ আঁদ্বারের! 
জান না কি দেবতার আশীর্ষাদ-ছায়ে' 
ফুটেছে অপূর্ব্ব এই প্রেম ছু'জনার ? 
পরিস্নান ধরণীর ধুসর ধুলায় 

এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আধার । 
এ মোর স্বর্গের আশ! সুন্দর হূর্ববল! 
বাসনা-নিঃশ্বাস তুনি ফেলিও না তায় : 
ভয় হয়”--পাছে নোর জীবন-সন্বল 
দেবতার অভিলাপে দগ্ধ হয়ে যায়! 

যা কিছু স্থন্দর, এই প্রেম তাই পা'ক্‌, 
আধিরা রজনী তবে পোহাইয়া যা'ক। 


২ 


মালঞচ। 


১০৮ পপ পতল 


৮১৩ 
বসম্ত্-সুন্দরতন্ তরুণ দেবতা ! 
এসেছ জাননভটে, লও উপহার-_ 
প্রণরকম্পিত দেহ মধু পুষ্প লতা, 
সঘন গম্ভীর নিশি মোগান্ধ-মাধার ! 
ওগো! আনি শাখিহীন, নিশীথ মন্তরে ? 
দেখিতে পাই না তন সুখ-ভরা মুখ; 
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে 
রক্তন্খ রাশি রাশি, রাশি রাশি ছুখ! 
আমার হৃদয় দেহ গ্ীত-ভর! বীণা! 
তোমার চুম্বন তাচে চম্পক-মন্কুলি : 
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা, 
চকিতে চমকি উঠে নঙ্গীত বিজুলি। 
মধুর মৃদ্ধল ভাষে কও কথা কও, 
চেয়ে” না কাততরকণ্ঠে, লও সব লও! 


৩৩ 


মাল 


স্পা 


তুমি ত এসেছ কাছে অনলের মত, 

সঙ্গে লয়ে' জ্যোতি্য় অনস্ত ক্ষমতা ! 
জলিছে তরুণ দে২ হৃদয় সতত, 

তোমার ও প্রেমে প্রতু ! নাহি কি মমতা? 
আমার এ পিঞ্ররের নাহি করি ভয়, 
লোকলজ্জা কলস্কের আছে 1কবা ডর? 
স্ুল ক'রে বুঝিও ন৷ রমণী-হাদয়, 

মন্হীন অপমানে বাধিও না! ঘর ! 

এ প্রেম আনার চক্ষে অনস্ত সুন্দর 

চির পুষ্প-তন্থু হীন অনগ্গের প্রায় : 

ও রূপ আমার বক্ষে মদন-মঝ্তর 

মোহ তরে কম্পমান নবি েসে যার ! 
তবে যে তরাসে কাপি এত কাছে কাছে? 
এ রুদ্র রক্তের জালা রহে* যায় পাছে। 


৩৪ 


মালঞ্চ। 


০৬ ৬৬ 


ঈশ্বর ৷ 


ঈশ্বর! ঈশ্বর! ধলি অবোধ ক্রন্দন, 
প্রচণ্ড বটিক! বহি' গগন ভরিয়া 
আমাদের ম্খ-শাস্তি নিতেছে হরিয়া, 
বাড়াইয়৷ আমাদের বিজ্জন বেদন ! 
ীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন, 
ভুড়াহতে চাই জদে ঈএর স্যজিয়া : 
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া, 

সত্য বলে” পু! করি অলীক স্বপন! 
হায়! হায়! মিখা| কথা ; ঈশ্বর! ঈশ্বর! 
করণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে : 
ঠেলে? ফেলি” জীবনের বিনীত নির্ভর, 
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে ! 
উর্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি পিরস্তর 
শতবার প্রতারিত কাদি মনে মনে। 


৩৫ 


স্ৃতি। 


সে আছিল আমাদের শাস্তির স্বপন , 
অতি দূর নন্দনের লৌনদর্্য-কাহিনী ; 
রবিকর-মুখরিত এ্রঙাত-মগন, 
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী। 


আরে! কত ছিল তার সৌন্দ্ধ্য অপার, 

বলিতে অন্তর কাপে স্থগ-দুঃখ-ভারে : 

অমৃত-পরশে তার ভূলি শতবার 

বুঝিতে পারি নি কু চিনি নাই তারে । 


আজ সে চপ্িয়৷ গেছে; ভাদিতেছে তার, 
শাস্তিতর! সুখভর! সুন্দর নয়ন ।_- 
নবন্কট বদস্তের নাধুরী অপার, 

শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন। 


১১০ 


মাল 


আগর নে গিয়াছে চলে"; স্বপ্ন ছায়ে তার 
বিশ অঙ্গে ফুটতেছে নব নব শোভা : 
ফুণে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার 


টাদে চাদে তাসহেছে তারি মধুপ্রভা। 


৩৭ 


মাল । 


সখ । 


সুরা পূর্ণ হর্ণপাত্রে করেছি চুম্বন, 
বুঝিয়াছি সুখ বিনা কলি তো ফাকি! 
আজ আমি খুলে দিব জীবন-বন্ধন : 
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি। 
অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া, 

নয়ন মুদিয়। আমি মধু করি পান :- 
তোমার কুস্তল পাশে আমারে বাধিয়া, 
হৃদয় ভরিয়া কর গুণ, গুণ গান। 
মধু-হস্তে ধরি' পাত্র মুখে ধর মোর» 
স্বর্ণ মদিরা মোরা আরো! করি পান : 
নয়নে আম্থক নেমে রজনীর ঘোর, 
তোমার কম্পিত লজ্ড! ঠোক অবসান! 
অপেক্ষায় স্থখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়!, 
দেবতার! হাসে শোন গগন ভরিয়া । 


৩৮ 


ভূল! 
ছুলায়ে রেখেছে মোরে 
তোর নয়নের তার! ! 
ওই আখি পানে কয়ে 
পরাণ পাগণ পারা ! 
বিশ্ব বায় ভেসে ওরে! 
কত বল্‌ রাখি ধরে” : 
কেমনে বা রাখি ধরে? 
আম যে আপনাহারা ! 
আকাশে যখন চাই 
শশীতার! কিছু নাই-_ 
সুধু জাগে ওই, '5ই, 
তোর নয়নের তার।। 


৩৯ 


মালঞ্চ। 


তৃষা! । 


ভোসার দৌন্দর্্য আর মোর ভাঁলবাসা,__ 
বিশাল রঙ্গাণ্ডে তই তুলনা বিহীন : 
পিপাসিত প্রাণে তুমি মাকাল্সিত আশা, 
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন ! 

আমার মকল ঙ্গ তুবা জর জর, 
ভোমার পরশে পাবে বা নুষ্টিদান : 
আগার সকল মনে শুক্ষ মর মর, 

তোমার ও প্রেম হবে বণন্ত্ের গান। 
ওগো! তুনি দেখা দাও বারেক আসিয়া, 
ক্ষুধিত তধিত চিন্ত চির-অপেক্ষায় : 

বদি তুমি নাই এন, সদরে হাসিয়া 

বরিষ স্বপন ধারা সংদীর্ঘ-সন্ধায় ! 

আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্রিহীন তৃষা, 
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা। 


মালঞ্চ । 


পপি ৯ পা 


সান্ধ্য সাগরে । 


আঁজ কেন মনে আসে 
দুটি আখি ভর! বাসে 


মধুর মুবতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া ? 


কে তুমি ডাকিছ মোরে, 
সমন্ত হৃদয় ভরে ? 
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান। 
কে তুমি এসেছ কাছে, 
হৃদয়ের পাছে পাছে, 
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান ? 


৪১ 


মালঞ্চ । 
আজি কেন, আজি কেন ক 
আকুণ পরাণ হেন ?-- 
শত ধার! ভার্গি” যেন যাইবে ছুটিয়া ! 
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে, 
ধূমরিত সাগরাস্তে, 
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়। 


৪২. 


মালঞ্চ। 


চিরদিন । 


রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা 
প্রেমতর। অশ্রুতরা বিষাদ-চুম্বন : 
সুখ-ছুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা 

রেখে গেছে চিরম্ৃতি সজল নয়ন। 
সন্ধ্যার ৮দূর 'প্রান্তে ধুর গগন, 
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ) 
পরিপূর্ণ শুভ রাত্রি জোছনা-মগন, 
তোমারি মলিন ছারে হালি যায় থেমে। 
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে 
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতন : 
সমস্ত জীনন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে 
ভরেছি শিশ্বাসে মোর করিয়া য্তন। 
ছুটি ছঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল-_- 
মিলনের মধু-স্বৃতি স্বপনের ভুল । 


৪5 


মালঞ্চ 


পুণিমা | 


সতত সরস হাসি পু্িমা আমার ! 
জীবন ডুবিয়৷ গেছে ভাদিতে তোমার ! 
আমি নিশি, তুমি টাঘ, 
ভেঙ্গেছ জীবন বাধ 
ভাসায়ে হ্ৃদয় মোর প্রেরসী আমার ! 
সতত সরস হাসি অধরে ভোমার ! 
সতত সরস হাপি বসম্ত আমার 1 
পুন্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার 
আমি গীতি তুমি ট্দ__ 
পেতেছ মাহন ফাদ) 
বেঁধেছ কুম-ডোরে জীবন স্মামার ! 
* সতত সরস হাসি নয়নে তোমার। 


8৪ 


মালঞচ। 


২প৯ততলা 


ও মধু সরস ভাদি শরদ প্রভাত! 
তুলেছি কুহমরাশি ভরিয়: ছু* হাত! 
মধুর সরস গানে 
মাধুরী ভাসিছে প্রাণে, 
মরম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত! 


তোমার সরস ভাগি শরদ গ্রাভাত ! 


হায় পরিয়ে! হান হান 'ভরিয়। গগন। 
জাবন মরণ তব হাসিতে মগন। 


হাপ আর ভাস হাস, 
জোছনা-সাগরে ভাল, 


অধর হাসুক তথ হান্থুক নয়ন! 
মদির জোছন। হ্দ করিছে চয়ন। 


মালক। 


পা পপি পাশা এসি 


সে। 


সে! এসেছিল, কেঁদেছিল, 
বসেছিল কাছে : 
তর ভয় কথা কর 
ব্যথা পাই পাছে। 
আখি তুলে চেয়েছিল 
ভেসে আ্াথি-জলে : 
মুখ খুলে থেমে গেল 
আধ খানি বলে'। 
এক শিদ্দু হাসি তার 
ঠোটে লেগেছিল, 
ভাল করে দেখি নাই 


কোথা মিলাইল ! 
5৬ 


মাল । 
ছুট" হাত ধরে” মোর 


কি যে ভেবোছল, 
“বিদায়” বলিয়া শুধু 

কেদে গেমে গেল । 
সেই যে গিঙ্লাছে চলে 

আর আসে নাই-- 
সেই চেয়েছিণ চোখে 

আর চাহে নাই। 
পণ পানে চেয়ে আছি 

আসিবে কি শেষে? 
উঞ্জলিবে হৃদি মোর 

মৃদু মধু হেসে? 


৪৭ 


মাল । 


১৯৫৯৫ পি *পস  এল 


জোছন1। 


এস পপ্রিয়ে স্বপ্নময়ী 
গ্রেমময়ী স,দাময়ী । 
কাছে এসে একবার দাড়াও ভাপিয়! !-_- 
সায়াহ্ন-সঙ্গীত তালে, 
পুষ্পিত গ্রদৌধকালে, 
স্বপ্ন-ভর1 রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়। 
স্বপ্নময় চন্দ্রমার 
রজত-কিরণধার, 
সর্বাঙ্সে পড়,ক তব প্রেয়সি আমার ! 
শাস্তি-ভর! ঘুম ঘোর 
নয়নে আমিবে মোর 
জীবনের যত জাল! তুলিব আবার। 


৪৮ 


মালঞ্চ। 


পল্লী পেপসি 


জ্রন্দন। 


এ দেহ পুষ্পের মত 

ওহে প্রাণপ্রিয়! 
সর্বদা বসন্ত চাহে, 

চাহে রবিকর ! 
তোমার পরশ-_স্বপ্প, 

চুন্বন_-অমিয়, 
এ তনু লাবণ্য পারে 

করিতে অমর ! 
গ্রভাত-চু্বিত ছিন্ব_ 

্রচুল্প পুম্পিত, 
বিশু্ধ মলিন আজি-_ 

গত গন্ধ প্রায়! 


5৯ 


মালঞ্চ। 


তোমার চুম্বন শুন্য 
অরুণ--অতীত, 
ও স্খ-পরশ ভিন্ন 
বসস্ত কোথায় ? 
আমার লাগিয়৷ আঁমি 
করি না রোদন, 
তোমার প্রেমের লাগি 
যত ব্যথা পাই : 
লাবণ্য হারায় যদি 
বিপন্ন বদন, 
ও প্রেম নন্দন তব 
পাই কিন! পাই! 
প্রিয়! এ ক্রন্দন তাই। 


মালঞ্চ। 


সোহহং। 
অসার সকণ জ্ঞান $ ওহে ব্রদ্মজ্ঞানী !_- 
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার? 
আপনারি উচ্চারত মেঘমন্দ্র বাণী 
আপনার মনে মানে মোহ-অন্ধকার। 
কুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধাঁরৰে 
অনীম অনন্ত শক্তি মহ দেবতার : 
এ শুনা বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে? 
বৃথা বহু আপনার পুষ্প অর্থ্যভার ! 
জান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত 
নিতান্ত নিম্ষল হেথা মানবের প্রাণ ? 
যশ কর অন্বেষণ, হের অরিরত 
শত আবরণে আপনারে মুর্ডিমান ! 
কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডাল! ? 


কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মাপা ? 
৫১ 


মালঞ্চ। 


সাগরে । 


চ্্রমা-চুদ্বিত শোভা স্থনীল আকাশে, 
ভালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল : 
আরজ বায়ু বছে* যায় 'মার মনে 'আসে 
সেই আঁখি, সেই'হাসি, সেই অশ্রজল। 


জীবন বিজ্ঞন বড় ) বিশ্বব্যাপী ব্যথা 
বুঝাবার ভুড়াবার নাহি কোন ঠাই। 
অভিশপ্ত গ্রাণ ল'য়ে জন্মিয়াছি হেথা, 


অন্ত বাঁপন| গুধু চাই! চাই! চাই! 
৫২ 


ভাঁপসা। 


শুনেছি মাহ্বান তব গচে প্রাণপ্রিয় ! 
আনার অন্থর আঁঞি উঠেছে কীপিয়া : 
ছিন্ন করি” আশা-পুষ্প জীবন অমিয়, 
সেজেছি াপনী আজ যেতেছি চলিয়া । 


বিভৃতি মেখেছি হের সর্বাঙ্গে আমার, 
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ ? 
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার 
রাগে রাঙ্গা জবাপম রক্ত অন্রাগ। 


€৩ 


কবিতা কল্পন! ছিল, পূর্ণ শশী সম 
জীবন আধারে মোর জোছনা ঢালিয়া £ 
মধুনিশি শেষ হ'ল! স্বপ্ন মনোরম 
জীবন তাজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া। 


এ চির বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে, 
তরুণ জদয় মোর গিয়াছে ছি"ড়িয়া £ 

শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙ্গেছে, 
রচেছি পুজার ডালি জদি-রক্তু দিয়া। 


ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান, 
আমার হদয়-তল উঠেছে কীপিয়। : 
সঁপেছি চরণে ঘত পুষ্প হাসি গান 
সেজেছি তাপমী আন যেতেছি চলিয়া। 


সাগর-তীরে। 


ফেলিগ। এসেছি দূরে জীবন-জনতা, 
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহল £ 
হেথা শুধু আকাশের স্থনীল বারত!, 
গম্ভীর সাগর-ণীতি, স্তব্ধ ধরাতল। 


সৌম্য শান্ত সান্ধাছায়া পড়েছে সাগরে, 
গগনে 'ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়া £ 
আশাধারের মাঝে আজি কোন্‌ মোচভরে 
্বপ্রময়ী স্থৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়। । 


সেই, এমনি সায়াহ্ছ আকাশের তলে, 
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাড়াইয়৷ £-_- 
মহসা 'অধরে তব ধেন কোন্‌ ছলে 
বিমণ বিহ্বল হাসি উঠিল ভামিয়া। 


৫৫ 


মালঞ। 


শত ৪৯০০০ 


কি জানি কেমন করে' সে গামি তোমার 
'অশাধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়! ই 
শত পক্ষ কুহধমের পরখে আমার 


বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কীদিয়া। 


আর সেই ? সেই “নশি, স্বপন-মগন ? 
শশিকর পড়েছিল আধরে তোমার 2. 
দুটি ভাতে হাত মার নয়নে নয়ন, 


তার পরে ছাড়াছাড়ি হ'ল দু'জনার। 


আজ তুমি এত দুরে ? ভাবিতেছি কত 
অপার অনন্ত পিদ্ধু মাঝে ছু'জনার £ 

ও পারে দীড়ায়ে তুমি দুরাশার মত,-- 
এ পারে তোমারি তরে জীবন আধার । 


৫৬ 


মালঞ্চ। 


বিফল ভিক্ষা । 


এত টুকু চেয়েছিন্তু, এত টুকু মধু, 

এত ধন আছে তধ, ওহে প্রাণবধু ! 
কিছু দিতে নাই? 

নলিন নয়ন ছুটি স্বপনের সিন্ধু, 

চেয়েছিন তাগারই কৃপাদুষ্টিবিন্দু, 
পেয়েছি কি ভাই? 

তোমার পরশ স্বর্ণ-_নুধা-পারাবার 

একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তার, 
ফুরা'ত কি ছাই? 


গণ 


মালঞ্চ। 


সঞ্চিত অঞ্চলতলে কত শত নিধি, 

একটি দিলে না তার ? তোমারে কি বিধি-_ 
দয়া দেন নাই? 

পাশ দিয়ে চলে গেলে,সুবাঁন ঢালিলে, 

চকিত পরাণ খানি চরণে দলিলে, 
ভাল ভাল তাই! 


৫৮ 


মাল | 


লালসা । 


" নুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব, 
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা ! 
তোমার পবিত্র হাদি, 
প্রশান্ত অর্ণব : 
আমার এ গরম বেন 
তরঙ্গিত আশা ! 


্রহ্মাণ্ড ভরিয়৷ যেন ক্ষিপ্ত সিদ্ধু গ্রাঁয় 
এ তপ্ব রক্তের জালা খেতেছে বহিয়া : 
তুমি যে স্থন্দর, তুমি 
তরঙ্গের ঘায়, 
ক্ষীণ তুণ দল সম 
যাইবে ভাদিয়া। 


৫৩ 


১ 
আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল, 
বিশ্ব অঙ্গে জালিয়াছে প্রলয় অনল ! 
আর আসিও না! কাছে, 
কি জানিগো পাছে 
দগ্ধ হ'য়ে যাও, তুমি 
শুত্র শতদল। 


গুঞ্রে লালম! মোর, লুব্ধ অলি ধেন !-- 
তোমার বদনে চক্ষে স্্নধর তরুণা ! 
বন্ধ গতি সান্ধ্য ছায়ে! 
কি জানিগো! কেন ?_- 
এ মরু মরমে মোর 
কাদিছে করুণ!। 


তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে 
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি! 


৬৪ 


মালঞ্চ । 


৮৯ এপাশ স্পা 


তোমার ও দেহ-মন -__ 
কুহ্ুম-চয়নে, 
কত স্থথ কত ভয় 
আমি তাহা জানি। 


সুন্দর মরম ভরা শুভ্র তত্ত লখি”, 
নরনে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা ! 
এখনো সময় আছে 
ছিরে যাও সখি ! 
আমার এ প্রেম শুধু 
রক্তের লালসা । 


১ 


মালঞ্চ। 


মোনা । 


সে দিন ভাসিয়৷ গেছে 
কি জানি কেমন ? 


বসন্ত মলয়ে মন্দ 
আন্দোলিত ফুলগন্ধ 
হ্দয় ললিত ছন্দ 

ব্যাপ্ত দশ দিশি। 
সে দিন চরণে তব 

করিল চুম্বন 
মোর প্রাণ হতে বালা !-- 
প্রস্ষুটত পুষ্পমাল! 
রক্ত ম্থখ রক্ত জাল! 

সর্ব দিবানিশি! 


ষহ 


মালঞচ। 


তমা ২৫ 


আর কেন? গেছে প্রেম । 
মিছে আনা গোনা । 
অধরে ভাদিলে হাসি 
জেনে প্রতারণা ! 
*নয়নে অনল শুধু 
সত্যের ছণনা” 
আজ মোনা ! 


বিগত বসন্ত ভ'রে 
এ প্রেম অতিথি 
আনি পূর্ণ ভালবাস! 
জাগাইয়! স্বর্ণ আশা 
জীবনে বাবিয়া বাস 
করিল বসতি ! 


৬৩ 


মালঞ্চ। 


স্বপ্ন রথে লয়ে' গেল 
হইয়া সারথি ! 
বসন্ত কি আছে আর 
কোথা অমৃতের ধার 
কোথা! প্রাণে পুষ্পভার 
কোথা স্বপ্রভাতি ? 


আমি পর্ণ ঘুমে, তুমি 
নিতান্ত জাগিয়! : 
সেই বসন্তের নিশি 
ম্লান চন্দ্র দিয়! 
আধ অশ্রু আধ হাসি 
আধ জান! শোন! 
নাই মোনা! 


৪ 


অনন্ত সুন্দরী ছিলে 
ব্মস্তানশায়। 
বাননাবহীন হাণি 
ওল্র শেফালকারাশি 
তোমার অধরে ভাসি 
শীত চন্্র প্রায়! 
চরণে অনয প্রাণ 
ঘকপি করিস দান 
শ্বরল করিনু পান 
প্রেমপিপাসায় 
(চরন্মরণায় মে 
বসন্ত-নিশার | 
জতিনু অবজ্ঞাদৃ্ি 
স্থথহীন সব স্থষ্টি 
জীবনে অনলবুষ্ট 
মৃগতৃষ্িকার। 


৫ 


মাল ) 


তুমি মাজ আকাক্ষিনী 
নব প্রেমানুরা গিনী 
অশ্রভরা ভিখা।রণা 
মলিন-আাননা-_ 
আজ তব হাসি ভাসে, 
আমি হেরি 'অনায়াসে 
প্রাণে পুরে শুধু ঘাসে 


অতীত কল্পনা ! 


আত তুমি ঘুমে, 'আমি 
নয়ন মেলিয়া 
*প্রেম ত বিদ্রুপ শুধু” 
গেছ কি ভুলিয়া ? 
বসন্তের শেষে কেন 
নব প্রতারণ! ? 
ছি ছি মোনা ! 


৬৬ . 


মালঞচ। 


০৯ ২্িিতা সা 


তোমার আমার মাঝে 
রয়েছে পড়িয়া 

নিষ্ফল স্বপন, আর 

শত শু ফুল ভার 

কত রন্তু লালসার 


শ্বেত ভন্মরাশি! 


কেমনে ফুটিবে আি 

দিত কুন্থমরাজি : 

কেমনে উঠিবে বাজি 
সেই সুখ বাশি? 


তোমার আমার মাঝে 
যেতেছে বহিয়! 

বিস্তৃত বিস্বৃতি বারি ঃ 

এপারে দীড়ায়ে তারি 


৬৭ 


মালঞচ। 


₹৫ পাপা 


আমি পরশিতে নারি 
গত স্বপ্নরাশি ! 
সভৃষণ নয়নে চাও 
চুঘ উড়াইয়া__ 
যদি আজ এসে পড়ে 
তৃষাতুর মোহভতরে 
আমার জীবন'পরে 
এব চুম্ব হাসি! 


অধয়ে কি তণ্ত লাগে 

ফোটে প্রেম রক্ত রাগে 

আবার জীবনে জাগে 
প্রেম পুষ্পরাশি ? 


আজ বৃখ! অভিসার 
মিছে:প্রতারণা, 


৬৮ 


মালঞ্। 


নাহি প্রাণে হাহাকার 
অবোধ বাসন! ! 

মায়। মোহ সবি গেছে; 
এ নব ছলনা! 
মিছে মোন! ! 


চাও যদি কর তবে 
চুন্বন প্রদান : 

গাঁও প্রত্যাশিত তানে 

কও কথ! কানে কানে 


আমার শীতের প্রাণে 
সকলি সমান ! 


জীবনে অনল নাই 

আছে বাসনার ছাই 

প্রাণ শুধু করে তাই 
পরিহাস পান। 


৬৯ 


টা 

দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন 
জীবনে আবার 

প্রেম মায়! উপবন 
নহে স্যজিবার। 
কি তুল আনিবে তবে 
কি নব ছলন!? 
আজ মোনা! 


ও 


মালঞ্চ। 


শত কতা 


বআাতা শ্গীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি । 


নহে রনির লেখ! সুন্দরী সনেট, 

শরদ প্রভাত শিক্ত শুভ্র শেফালিক! £-_ 
কিম্বা কবি! বাতায়নে যুদ্ধ জুলিয়েট ! 
এ দোর হদরগাঠ মলিন মাণিকা-_ 
পড়িয়। চরণে তব তুলে দেখ কৰি! 

তোমার করিত! 'আঙ্জি বড় ভালবাসি, 
হুখভরা শাস্তিভবা স্বপ্নভরা সবি, 
বাঙ্গভরা বাকা আর রঙ্গ ভর। হাপি ! 
আনো ভালবান মাগি প্রিয়ারে তোমার! 
কত্ত না কবিতা তার অধনে লাগিবা। 

ন্য পানে রাঙ্গা মুন হইছে বাজার 
তোদার অধর কবি লইতে রািজা। 
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইন্থু ভেট্‌ 
আমার আগ্রঠ ভরা ভিখারী মনেট্‌। 


৭৯ 


মাল । 


০৯৯ তাত 


ধার্মিক । 


নৃধও ধর্দের কথা দিবস রঞ্জনী 
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কগায় ঃ 
বন্ততা৷ শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত অবনী, 
আহ! | আহা ! বলি তথ চরাণে লুটায় 
ধরণীর নখ ছুঃখ অবহেলা করি, 
আকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া 
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান ন্মরি 
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া! 
ওহে সাধু! আমি জানি, অস্থর তোদার 
ক্ষুধিত ভূষিত সদ! যশ লাঙসসায় £ 
ধরণীর করতালি উংনাহ অপার 
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের জায় । 
এস এন কাছে লয়ে শানবের প্রাণ 
কাপ কি এ মিথ্যাভর! দেনতার ভাগ । 


৭২ 


অভিসার । 


_ কেমনে আসিম্থ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে 
বিজনে শুনিতেছিন্ু বিশ্বের বারতা! £ 
আসিল অপূর্ব প্রেম মোহ মন্ত্র তরে, 
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথ|। 
ভাল করে বুঝি নাই! প্রতি অঙ্গে মোর 
পরিপূর্ণ রক্তে হ'ল আনন্দসধশর, 
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ; 
বাহন, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার, 
খুলিল ছুয়ার | আমার তৃষিত চক্ষে 

জাগিয়! তোমারি মুত্তি অনিন্দা সুন্দর, 
প্রাণ পংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে, 
মন্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনস্ত অন্বর ! 
তার পর? সবি স্বপ্ন অনল বরণ : 
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ? 


ণও 


ক 


সাক্ষী । 


তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের, 
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়া : 
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা ছুঃখ-শয়নের 

শিররে দীড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্গিয়া !__- 
দেহের পরশ থাকে দেহের সীমার, 
অধরের চুম্ধ যায় অধরে মরিয়া : 
আমার এ প্রাণ শুধু তোমা পানে ধায়, 
তোমারি স্বর্ণ প্রেম সর্ধাঙ্গে মাখিয়া ! 
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্মল, 
গ্রতি নিমেষের তুমি গভীর বিষাদ : 
পরাধীন তন্থ ব'লে হে গ্রাণ-সঘ্ঘল! 
চরণে করেছি কিগো চির অপরাধ? 
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন 

কত গ্ুখে কত ছুঃখে তোমাতে মগন। 


৭৪ 


নালধ্চ। 


৭০৯৮৯ ৯ 


বিদায়। 


ভোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর, 
তোমারি দরশ তরে ভৃধান্ত নয়ন : 
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মর্দির, 
স্ব্রালমে করি বেন কুন্থন চন । 
সন্ধ্যাকালে শৃগ্ঠমনে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, 
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন! 
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়, 
সুন্দর হৃদয় রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন। 
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন, 
কষ্ট ক'রে আসিও না দিতেছি বিদীয় : 
পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করি মণ 
নিত্য নব মাধুরীর পলধ্তি ছার ! 

তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের ঝায়, 
রেখে যেয়ো সব-শূগ্ঠ চির হায় হায়! 


৭৫ 


প্রেষপরিহাঁস। 


সে দিন ধরণী ছিল নন্দন কানন, 
বসন্ত পবন অঙ্গে, পুশ্পোজ্জল হিয়!! 
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন, 


্বপ্নোজ্জল মধু খথি_ পুর্ণ উলিয়। ! | 


মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে 

নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পাঁন! 
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে, 
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান। 
আমার কি দোষ বল? দেবতা নির্দ় 
করিল মোদের লম্ে প্রেমপরিহাস ! 
দুদিনের ভুল ভাঙ্গি, জাগিল হৃদয় 
শত ছিদ্র সর্বাঙ্গের স্থখন্বপ্র-বাস ! 

সে রন্ব হারায়ে গেছে কি করিব বল? 
তোমার নয়নে অশ্রু নিতাস্ত নিক্ষল! 


ণ্৬ 


মালঞচ। 


মালঞ্চ । 


রক্তগোলাপের প্রতি । 


,কোন দেবতার ছিলি আবুল ক্রন্দন, 
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা ? 
কোন মহা! প্রণকের নিষ্ঠুর বন্ধন, 
'অলক্ত চুম্বন আর অমৃত-নগনা ! 


কোন পাদপস্মে ছিলি অলক্তের দাগু-_- 
নন্দনের গুভ চিহু সরক্ত স্মরণ ! 


কোন কিন্নরীর ওষ্ঠে তান্ধুলের রাগ-_- 
কোন অপ্পরার বুকে রক্তিম বরণ ? 
সহসা আসিণি যেন নন্দন ছাঁড়িয়া__ 
স্রাসিক্ত স্বপনের অন্দুট আভাস! 
জগত কমলবনে উঠি বাছিয়! 
প্রভাত রাগিণী সম বিহ্বল বিভাস! 
কবিত। সঙ্গীত সবি অসার তুলন|! 
এ মনে মদদিরা তুই রঞ্চিমতূষণা। 

খ৭ 


মালঞ্চ। 


বারবিলাসিনী। 


গুন আমি বারবিধাসিনী ! 
নিশীথে পিপাসা হরাঁ, 
প্রাণহীন প্রেমত্তরা : 

পদতলে উন্মাদ ধরণী,-_ 

লালস! চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী! 
আনি শুধু বারবিণাসিনী ! 


রঞ্জিয়াছি অধর 'লামার ! 
কোমল বিচিত্র রাগে 
আমার অধরে জাগে 
রক্ত-আভা ) কেশে পুশ্পসার-_. 
চঞ্চল কুন্তপে মিশে_ দধু পুশপসার ! 
রমণীয় অধর আমার ! 
৭৮ 


মাঁলঞচ। 


মধু অঙ্গ'পরে নীলবাস, 
, নীল গগনের মত, 
* নীল স্বপ্ন বিজড়িত, 
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ-_ 
চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ, 
আবরিছে তন্থ 'নীলবাস। 


শুভ্র রক্ত চরণ ছুখানি ! 
কনক কিন্কিণী হাতে, 
কনক কিন্ীট মাথে, 
রজনীর রাঞো আমি রাণী__ 
ওগে। অন্ধ রজনীর রাজো আমি রাণী! 


. পু্পসম চরণ দুখানি ! 

এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী ! 
চরণে লেগেছে পঙ্ক, 
গ্রাণে কাপিছে কলঙ্ক : 


দন 


দি প৯ পচ লি পদ শীল পা জি 


এস পান্থ! আধিরা রজনী-_ 
অবগাহ্‌ প্রেমে মোর আজি এ রজনী ! 
এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী ! 


অধর-চুম্বন কর পান! 
তরঙ্গিত তন ভ'রে॥ 
সব মধু লও হ'রে, 
আছে ফত পুষ্প হাসি গান ! 
ভৃষাহীন নিশা মোর কর 'অবসান, 
অধর-চম্বন করি পান! 


অঙ্গের পরশ লও টানি, 
করিয়া বসন তব 
পাও সুখ নব নব : 
লাজহীন প্রেম-ভরা বাণী, 
আঁধারে শুনিও মোর গ্রেম-ভরা বাণী !-- 
অঙ্গের পরশ নিও টানি। 


৮৪ 


মাল । 


যাহা আছে, সব লও তুলে! 
»রেখে যেয়ো রক্ত জালা, 
ভুলে নিও পুষ্পদাগা £ 
রক্গণী-প্রভাঁতে বেয়ো ভুলে 
ভান্ধ নিশি শেব হলে সস যেফে। ভূলে ! 
আমার সকলি লও তুলে। 


কিবা ভয়? রজনী আধার ! 
কলম্ককম্পিত দেহে, 
অধীর প্রমত্ত গেহে, 
কাটবে গো রজনী তোমার !_- 
হস্ত আনন্দে যাবে রজনী ভোমার ঃ 
কোথা ভয়? সকলি আধার | 
তুমি যেয়ো এলে উষারাণী ! 
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে 
গশিও পবিত্র বাসে : 
৮৯ 


মালঞ্চ। 


রজনীর কলক্কের বাঁমী__ 


দুলে যেয়ো রজনীর বন্কাহিনী !_ 
শুধু আমি র'ব কর্ধিনী। 


. এধক্ার কলক্ক তুলিয়া 
পরেছি পুম্পিত শিঁরে ! 
এস পান্থ ধীরে ধীরৈ, 
মর্মহীন আবেগ লইয়া 
তোমার কম্পিত তন্__-আবেগ লইয়া ! 
আমি র'ব কলঙ্ক বহিয়া। 
চারি দিকে শত পুষ্পরাশি, 
করি গন্ধ বিতরণ,_- 
মোহিতেছে বিশ্বজন ! 
আমিও যে, সবারে বিলাসি-- ' 
হুমন্ মুগ্ধ আনি সবারে বিলামি, 
.... অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি !.. 
ছি 5 


নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর ! 
»নাহি সুখ নাহি লজ্জা, 
জীবন বিলান সজ্জা, 
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর__ 
চাও পান্থ আখি পানে, লও ঘুম ঘোর | 
মোহ-তরা, মধু দেহ মোর। 


নাহি স্কৃতি, জীবন ব্যাপিয়া, 
নাহি কোন অনুতাপ : 
প্রাণময় পরিতাপ 
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া. 
দিবস রজনী আম, হাসিয়া হাসিয়া 
*কা থা স্থৃতি জীবন ব্যাপক । 
আছে দ্ধ, শিশ্ববিমোহন | 
পূর্ণ বক্ষ শতদল 
ধস্মুটিত ঢল ঢল, 
৮৩ 


ন্ধ তার কর আহরণ! 
মত মধুকর সম, করি আহরগ, 


লও রূপ বিশ্ব-বিয্মোহন ! 


আমি যেন চিরদিন খর্নী! 
বিলাই ভিথারী ছয়ে, 
বাঁসনা-বিহীন উদাসিনী 1__ 
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদামিনী ! 
কে করেছে মোরে চিরখণী ! 
ওগো আমি যৌবনে যোগিনী ! 
এ বিশ্ব লালস! ছাই, 
সর্বালে মাথিয়া তাই, 
_ চলিযাছি কলঙ্ক বাহিনী! 
মরখহীন কর্ধহীন, কলফ-বাহিনী ! 
চিরদিন, যৌবনে যোগিনী! 


৮৪ 


: রা 
কার অভিশাপে নাহি জানি! 
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা-_ 
দিয়াছিন্ন, তাই হেথা, 
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিঙ্গী ! 
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী ! 
তারি শীপে চির-কলঙ্কিনী। 


৮৫ 


মালঞ্চ 


৯ পাত 


যুক্তি। 


তব প্রেম অত্যাচার হতে হে হন্দরি! 
লভিরাছি মুক্তি আজ | চুম্বনে কাপিত 
প্রতি দিঝ। কৌতৃহলে ) আনন্দ? জাগিত 
চির নিদ্রাহীন শত সচন্ত্র শর্বরী, 
হেস্ন্দরি! 


শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা 

প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন 

কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন 

নিশীথের হ্বপ্নভাতি দিবসে ভাবন! 
নির্ভাবন! ? 


ডুরস্ত জীবন আজ শৃঙ্খল হরড়িয়া। 
উন্মাদ আনন্দ সরা! করিরাছে পান : 
তোমার রাজত্ব করি পুর্ণ অবসান 
আপন আবেগে আজ যাবে কি জপিয়া 
দেহ হিয় ? 


অপশ্যত প্রাণ হ'তে চিরবন্ধনীয় 

নির্দয় পরশ তব রক্ত চরণের : 

বিদ্যুৎ দরশ তব নক্ত নয়নের 

ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয় 
চির-প্রিয় ! 


নু্দর চরণাঁঘাতে কম্প্র হদি'পরে 

ফুটে না কুদ্মদল মদগন্ধভরা : 

পাগল কুস্তল আর আধারে না ধরা ! 

যে স্বর্ণ সৌন্দর্যে ছিল এরা পূর্ণ ক'রে, 
গেছে ঝরে ! 


৮৭ 


করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরন্ুন্দরি! 
জনমের মত তুমি যাও তবে চ'লে : 
জীবন ঢালিয়৷ মোর বিস্বৃতির 'কোলে 
আপনারি কাছে রব” দির্বদশর্ধরী, 
হে সুন্দরি ৃ 


অভিশাপ । 


কত যুগ্ন যুগান্তর দ্রিব্স রজনী ধরে' 
বিশ্বের প্রার্থনা 

চির দীর্ঘস্বাদ-ভর! অশ্রজল-পরিপূর্ণ 
অবৌধ বাসন! 

ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদধারে 
হইয় গ্রাহত 

ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভর। 
মস্তক আনত ! 

গুনেছে কি বিশ্বরাজ. বসি ্বর্ণসিংহাননে 
চিরানন্দ মাঝে ? 

অতি দূর ধরণীর কোন্‌ চোখে অশ্র্জল 
কার ব্যথ। বাজে? 


৮৯ 


শাস্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু 


মর্-উপহার, 

জানে নাই সবস্বর্সী রিটা আছিল এক 
নির্মম ছুয়ার! : 

একদা! প্রশান্ত সন্ধ্যা. কক্কণার প্রাণরূপী 
আধার বরণ-_ 

দেবতার হাস্য মাঝে আঙ্গিল, সচন্দ্র রাতে 
মেঘের মতন, 

মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধুলি-লিপর 
ধূসর চরণ 

রাখিল! নন্দন'পরে শান্ত ছায়াঞ্চল টানি 
আনম নয়ন ! 

শিহরিল স্ুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভর! 
স,রেন্্রের মন, 

শীতের নিশ্বাম লাগি সহস! শিহরে যথ। 
পুষ্প-উপবন | 


টি 


মালঞ্চ। 


৬৯০৯৯ 


বর্গের রান কহে ডাকি সর্ধ সরলোক 
হে নন্দনবানি ! 

শাস্ত এ ধদয়ে মোর. কেমনে বাজিল আজ 

ূ সান্ধ্য রূপরাঁশি? 

নিক্ষল দ্বর্গের শোভা অনস্ত বসস্ত ভাল 
নাহি লাগে আর-_ 

নব নব লগতের পরশ লতিব আদি 
আকাজ্ষ। আমার । 


দেবেন্ত্রের আজ্ঞামত প্রহরী খুলিয়! দিল 
স্বর্গের ছুয়ার, 

বসস্তের বাযু 'পরে পারিজাত বরবিল 
পরিমলভার ! 

নিশীথের সাথে সাথে. কনক-প্রদদীপ শত 
জলিলে নন্দনে, 


৯১ 


মালঞ্চ । 


সকল ননধন আসি একব্র মিলিল বেন 
প্রমোদ বন্ধনে! 

বসি স্বর্ণসিংহাসনে সধাচহন্তে ্র্গপতি 
লৌনরধ্যবেষ্টিত-.. 

কিননরীর বৃত্যতালে অঞ্জারার গীতজালে 
নিতান্ত জড়িত 

হেনকালে হু হু ক'রে আসিঙ্ ঝটিকা, আর্ত 
ক্রন্দনের মত 

বহি। জগৎ হ'তে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস 

£খ শত শত! 

থেমে গেল নৃত্যগীত! স্ুরেন্্ের ্বগ্নজাল 
স্বরগ-সঞ্চিত, 

নিমেষে টুটিয়। গিয়া আপনার মোহ হ'তে 
করিল বঞ্চিত। 

নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্দল স্ুরসভা! 
স্তম্ভিত মলিন, 


৯২ 


যেন কোন মহাশৃন্য অন্ধকার-পরিপুর্ণ 
5২. নিত্য সখহীন। 

অন্ত গগন-ভর! বুহৎ বিহ্ঙ্গ যেন 
পক্ষ প্রকম্পিয়। 

শান্ত করিবারে চায় মন্দরতর। ব্যাকুলতা 
শান্তিহীন হিয়া! 

তেমতি কাপিল স্বর্গ! দেবতার দীর্ঘশ্বাস 
ভগ্ন হৃদি-ভর! 

শ্শানে ঝটিকা সম রহিল ভীষণ ভীবে 
স.খ-শীস্তি-হরা । 

তাঁরি মাঝে ধরণীর অনস্ত ক্রন্দনজোত 
আদিল ছুটিয়া, 

ননদনের কুলে কুলে নতশির দেবতার 
চরণ থিরিয়! ! 


৯৩ 


মালঞ্চ। 


৯০১০৯ গত 


পরদিন স্বর্গপুরে সূপ্রসন্ন হুর্যাকর 
স্বর্ণ ঝলকে 2 

চুষিল সকল স্বর্গ, চুষিল স.রেক্র-হৃদি, 
চঞ্চল পুলকে ! | 

বিষষ্জ নন্দনপতি স্তাসি স্ধাগাত্র 
ফেলি" দিয় দূরে, 

বাদ্দাইলা বর্ণ ভেরী জাহ্বৰানিয়া সরসভা 
সপ্ত সুরপুরে । 

বিষাদকম্পিত কে কহিলা স্বর্গের রাজা-- 

| হে নন্দনবাপী ! 

ত্রিগতে দোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান 
শত উচ্চ হাসি। 

আনন্দে বধির হয়ে গুনি নাই এত দিন 
ক্রন্দন ধরার, 

ৰাজেনি হদয়ে কু মর্মাহত ধরণাঁর 
চির মর্শপ্|র ৷ 


5৪ 


হায় স্বর্গ! হায় ধরা! বন্দী আম আপনার 
নিয়মকারার়, 

অনস্তে.রচিত মোর হস্তস্থিত স্ৃষটিসত্র 

কোথায় হারায় ১ 

স্থজিয়াছিশাস্ত সুখ, কোথা হ'তে আসে ছুঃখ 
মলিন-বরণ ? 

জীবনের সাথে সাথে কোথা হ'তে এএ ভেসে 
অবাধ্য মরণ? 


কাদ কাদ ধরাবাসী! তব তীব্র আর্তনাদ 
বন্্রশেল সম, 

সহম্র-সন্তোগ-ভর! কম্পিত এ স্বর্গধামে, 
বাজে মন্মে মম। 

সথষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পিয়া আমি 
পূর্ণ পরাধীন : ৃ 

অনস্ত ক্ষমতা নাই, জগার অনন্ত হঃখ 
সব চিরদিন। 


নর 


সি 


্বর্গসহচরগণ ! আজি হ'তে আমি হ'ব 
ধরণীর প্রাণ, . | 

নাজিবে আমারি মর্ে খগতের দীর্ঘসথায 
শত দুঃখ তান 

চির অশ্রুজল চ'থে জাগিয় রহিব লঃয়ে 
পূর্ণ পরিতাপ,: 

বক্ষেতে বিধিয়! রবে শাণিত কৃপাণ সম 
এই অভিশাপ। 


মালঞ্চ। 


মালঞ্চ। 


স৯-/ পাত উস্এি 


উষ।। 


কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর উ্ ! 
রজনীর পাঁশ্থে ছিলে স্বপন-মগন, 

কখন করিলে তুমি ন্বর্ণ বেশ ভূষ! ? 
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন ! 
তোমারে আবরি+ ছিল যে ঘোর রজনী 
তিমির কুম্তল তাঁর বাঁধিলে যতনে £ 
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী 

সরণ নির্্ল সুখ কমল নয়নে ! 


ন৭ 


মাল 


কোমল চরণে আসি শ্রি়রে আমার 
বুলাইলে আঁখি পরে কুন্ছমিত কেশ : 
চকিতে চাঠিয়া দেখি অধর তোমার 
আরক্ত আনন্দ ভরা, রজনীর শেষ! 
পরশিয়া দেহে তব আর্ক অঞ্চল 
নিদ্রাতুর হুদি মোর পুলক-চঞ্চল 


৯৮ 


মালঞ্চ 


কল্পনা ৷ 


তোমারে পাব ন! জানি ! তবু মনে আলে 
অনন্ত বাসন পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা : 
অন্তরের কানে কানে মোহ মন্ত্র ভাষে 
দিবসে নিণীথে জাগি সহ য়ন! । 


যদি কোনদিন আমি মুহূর্তের তরে 

সন ভুলে যাই তব মৌন্দধ্যের ছাঃ,” 
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহ ভরে 
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পার় !-- 


৯৯ 


মালঞ্চ। 


কল্পনার স্বপ্র-ছল সত্য ছয়ে উঠে 
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় : 
আমার অন্তরতলে শত, পুষ্প স্ষোটে, 
শরৎ প্রভাতে আর বসগ্ত নিশায়! 

এ তনুর প্রতি অণু তৃষ্লিত লোলুপ, 

" এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তবরূপ? 


১০৪ 


মাল । 


পা পিপিপি 


নিশীথে। 


নূপুর খুলিয়া লও ! 

বদি এই রজনীর অন্ধকারে বাঁজে-_ 
আমাদের ছু'ঙগনের কলঙ্কের কথা : 

যদি এই অর্ধন্প্ত সংসায়ের মাঝে 
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথাঃ--. 


মর্ম-কাতরত! ! 


কৌতৃহুল-গরবশ বিশ্বের নয়নে 
এ প্রেম সন্দর যদি ধরা প'ড়ে বায় £ 
যদি নৰ-গ্রশ্ফুটিত এ প্রেম পৰনে 
ছ'জনার সর্বসূখ অন্তরের ছায় 
গু হয়েধায়? 
১৩১ 


মালঞ্চ। 


৬ 


রঙ 


ছুঃখ । 


তোনারে চিনেছি ভ£খ ! তুনি রাখ মোবে 

আবরিয়। কি অপূর্ব প্রেরসীর মত 
ংলারের সর্ব সংগ হ'তে ! সাধ ক'রে 

প্রাণ হ'তে ছি'ড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত ! 

অধরচূন্ধনছলে রক্ত কর পান, 

নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার, 

আলিঙ্গন-পাশে বাধ মৃত্যুর সমান, 

বিষুক্ত কুস্তলে কর অনস্ত আধার । 


১০২ 


নাল 1 


৫ ৯্পা সর্প সি 


সমস্ত জীবন ওগে! রহস্যমধুরা ! 

ৃ দিবসে নিণীথে কর খেলনা তোমার £ 
সর্বদা বঁরিছ পান অগো! তৃষাতুরা £- 
আশা ভয় প্রেদ সখ সর্বস্ব আমার ! 
অন্তরে জলিছে চির চুম্বন তোমার, 
অনস্ত সন্দরী তুমি গ্রেয়মী আমার! 


মালধ্ঃ। 


রা ; 


তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে 

প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাসাভাতি : 
কি স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুত্রাননে 

বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি ! 
দেবতার স্থধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক ! 
চালিছ' অনিন্দ্য হাসি সে স,ধা জিনিয়! :__ 
কু ছূর্বল দেহ অশস্ত অলক 

নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য বসিয়া ! 


১০৪ 


পর 
অপ্মরার বক্ষ ভরে তুমি থেল! কর, 

. কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নুরীর মুগ : 

নির্মমের মত হে ছদ্ধা বেশ ধর-_- 

নিতান্ত মানবাতীত, হে সন্দর সখ! 

ধরণীর নায়ামৃগ সবর্ণমণ্ডিত, 

থাক তুমি সবর্সপুরে ষ রেন্্রবন্দিত ! 


মাঁলঞ্চ। 


4৭ রিতা ৯ 


জীবনের গান। 

সপ্রসর স্‌প্রভাত আজি! 
সন্দর হূর্য্যের আলো 

চরাচর চক্ষে, 
স্থমন্দ বসন্ত বায়ু 

অবনীর বক্ষে 
প্রন্মুটিছে শত পুষ্প-রাজি-_ 
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি 

সুবসস্তে আজি ! 


১০৬ 


মালঞ্চ । 

চারিদিকে ন্ববর্ণ স্বপন! 
- এমনু বিহঙ্গ মোর 

কোথা উড়ে যায়, 
ধরণী ছাড়িয়৷ কোন্‌ 

গগনের গায়? 
মোহমগ্ন জীবন মরণ-_. 
কি স্বপ্ন চুদিয়া আজি সুবর্ণবরণ 

জীবন মরণ। 


আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর ! 
তুলে দেয় হস্তে মোর 

রক্ত ফুল তার, 
হৃদয়ে চালিয় দেয় 

মধু গন্ধ তার: 


১০৭ 


মালঞ্চ। 
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর". 


গোপনে চুদিয়! যাঁয় আমার স্তর .. 
এ প্রেম সুনার! 


আসে নেমে যশ সুরা্গন। ! 
গগনে ফুটিছে পুষ্প 

চরণ আতাসে, 
আমারে বাধিছে যেন 

শত পুষ্প পাশে 
শ্মিত-হাসোে প্রফুল্প-আননা__ 
সহন্্ সৌন্দর্য) ভর! চিরগুত্রানন! 

যশ স্রাঙ্গনা 1 


পরিপূর্ণ স্ব নেশায় 
আসিছে হামিছে আশ! 
শত স্বপ্ন রাণা !-- 


১৬৮ 


মালঞ্চ। 
ঢালিছে আমারি কর্ণে 
-আর ন্বর্ণ বাণী : 


*" হুল্তে তার মদপাত্র ভায়,-_- 


সে মদ চুম্িয়। হাদি কি যে গীত গায় 
সবর্ণ নেশায়! 


প্রাণপূর্ণ অপূর্ব স্বপনে 
অক্ষ সঙ্গীত তালে 
ফেলিছি চরণ : 
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প 
আরক্ত-বরণ 
ধরণীর বসন্ত কাননে !-_ 
দেরতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে 
অপূর্ব স্বপনে । 


১৫৯ 


মাল । 


স৯৮৯৫৯০ ৯০ 


আমি রাজা, সকলি আমার ! 
আপন্দিত তৃণ' পরে 
দাড়াইয়! 'আমি, 
চরণে প্রশান্ত ধারা 
আমি তার স্বামী; 
দুর হ'তে গগন অপার 
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার, 
ইঙ্গিতে আমার ! 


ওগো! এস এস কাছে ঘোর ! 
অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে 
বিলাইঞ্ডে ১7 
অনন্ত জীবন আজি 
সারি গান 


১১৩ 


তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর, 
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর ? 
এস কাছে মোর! 


১১১ 


০০১৫৯৩৬ 


মালঞ্চ। 


রা 
দরিদ্রে। 


অনেক সৌন্দর্য আছে হৃদয় ভরিয়া, 
সহস্র মাণিক্য জলে অন্তর-আশাধারে : 
অনস্ত সঙ্গীতরাশি কীপিয়া কাপিয়! 
দিৰস রজনী করে উম্মাদ আমারে ! 


গাছে পাখ, বহে বায় বসন্তের মত, 
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে : 
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত 

মরমে মরিয়৷ থাকি আপনার মনে! 


২১২ 


মাল । 


পতি তল শি 


তোমর1 ডেকেছ তাই আনিয়াছি আব 
ভাষার গাঁখিয়! পুপ্প মন-মালঞ্চের : 
তোমর! দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ, 
এহর্ধ্য লুকারে আছে গৃহে অন্তরের | 


হ্বদর সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়, 
ৰাহিরে আনিলে সব সৌন্দরধ্য হারায় ! 


১১৩ 


সাল | 


শেষ। 


ওগো আর নাই এই শেষ] 
মালঞেঃর পুস্পরা'জ 
সকলি দেখেছ আদ্দি 

আর কিছু নাই অবশেষ_ 


রজনা আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ 


এহ শেষ! 





৯১৪ 


